রু্রণ্ড। 


০ পাপা" 


(নাটিকা) এড. 
জরবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
 প্রণীত। 


ত বাণ 
ৰ 
কলিকাতা ২৪:৮ 
বান্মীকিযন্ত্ৰে ৷ 
শ্রীকালীকিক্বর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। - 
শকাবা ১৮০৩ | 


উপহার । 


ভাই জ্যোতিদাদা 
যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই ত!’ নহে ভাই! 
কোথাও পাইনে খুঁজে যা" তোমারে দিতে চাই! 
আগ্রহে অধীর হয়ে, ক্ষুদ্র উপহার ল’য়ে 
যে উচ্ছাসে আসিতেছি চুটিয়া তোমারি পাশ, 
দেখাতে পারিলে তাহা পুরিত সকল আশ। 
ছেলাবেলা হতে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত 
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ। 


তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন কোরে 
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে। 


সে সেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে 
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে । 
যতখানি ভালভাপি, তার মত কিছু নাই, 

তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই! 


ঈশিতা সি 


a 


ৰ! _* . (নাটিকা) 
(2২, 
দঃ hone JOR Fee) 
প্রথম দৃশ্য | 


দৃশ্য, পৰ্ব্বতগুহা ; রাত্রি | 
কাল-ভৈরবের প্রতিমার সম্মুখে রুদ্রচণ্ড | 
রুদ্রচণ্ড ।|--মহাকাল-ভৈরব মূরতি, 
শুন, দেব, ভক্তের মিনতি ! 
কটাক্ষে প্রলর তব, চরণে কীপিছে ভব, 
প্রলয় গগনে জ্বলে দীপ্ত ত্ৰিলোচন, 
তোমার বিশাল কায়| ফেলেছে আঁধার ছায়া, 
'অমাবস্যা রাত্রি রূপে ছেয়েছে ভুবন। 
জটার জলদ রাশি চরাচর ফেলে আঃ 
দশন-বিহ্যত বিভা দিনে ন্‌ 


রুদ্রচণ্ড | 
এ ১-৯, 
তোমার নিশ্বাসে খনি, নিভে রবি, নিভে শশি, 
শত লক্ষ তারকার দীপ নিভে যায় । ? 
প্রচণ্ড উল্লাসে. মেতে, জগতের শ্মশানেতে, 
প্রেত সহচর গণ ভ্ৰমে ছুটে ছুটে, 
নিদারুণ অউহানে প্রতিধ্বনি কীঁপে ত্ৰাসে, 
ভগ্ন ভূমণ্ডল তাঁর! লুফে করপুটে । 


প্রলয় মূরতি ধর’, থর হর সুর নর, 
চারি পাশে দাঁনডবরা করুক্‌ বিহার, 
মহাদেব শুন শুন, নিবেদিনু পুনঃ পুন, 


আমি কুদ্রচণ্ড, চণ্ড, সেবক তোমার । 

যে সঙ্কল্প আছে সনে, সঁপিন্তু তা ও চরণে, 
পা করি লও দেব, লও তাহা তুলে, 

এ দারুণ ছুরি খানি অর্ধ্যরূপে দিহু আনি, 
ছুদণ্ড এ ছুরিকাটি রাখ পদ মূলে । 

ক্ূপা তব হবে কবে, মনো আশা পুর্ণ হবে, 
মন হ'তে নেবে বাবে প্রতিজ্ঞা পাষাণ ! 

রক্ষল্লপ হইলে দিদ্ধ, এ হৃদি করিয় বিদ্ধ, 
নিজের শোণিত দিব উপহার দান ! 


দ্বিতীয় দৃশ্য | 
HE 
দৃশ্য অরণ্য, রুদ্রচও ও অমিয়] ৷ 


রুদ্রচণ্ড |= 

বার বার ক’রে আমি ব’লেছি, অমিয়া, তোরে, 
কবিতা আলাপ তরে নহে এ কু্ীর; 

তৰু তোরা বার বার মিছা কি প্রলাপ গাহি, 
বনের. আঁধার চিন্তা দিষ্‌ ভাঙ্ষাইয়! ! 

পাতালের গুঢ়তম_ অন্ধতম অন্ধকার ! 
অধিকার কর’ এর বালিকা-হৃদয়, 

ও হৃদের সুখ আশা, ও হৃদের উষালোক, 
সব হাসি, হছু ভাব ফেলগো গ্রানিয়| ! 


হিমাদ্রি-পাষাণ চেয়ে গুরুভার মন মোর, 
তেমনি উহার মন হোক্‌ গুরুভার ! 

হিমাঁদ্রি-ুষাঁর চেয়ে রক্তহীন প্রাণ মোর,. 
_ তেমনি কঠিন প্রাণ হউক উহার ! 

কুচীরের চারিদিকে ঘন ঘোর গাহুপাল| 


আধারে কুগীর মোর রেখেছে ডুবায়ে-- 


রুদ্রচণ্ড 1 * 


এই গাছে, কতবাঁর দেখেছি, অমিয়া তুই, 
লতিক। জড়ায়েছিস্‌ আপনার মনে, 

_ফুলন্ত লতিকা যত ছিড়িয়া কেলেছি রোঁষে, 
এ সকল ছেলেখেলা পাঁরিনে দেখিতে ! 

আবার কহি রে তোরে, বনি চাদ কবি সনে 
এ অরণ্যে ছিলে কবিতা-আলাপ ! 

অমিয়া 1 নি 

যাহা যাহ! বলিয়াছ, সব গুনিয়াছি পিতা, 
আর আমি আন-শনে গাহিন| ত গান, 

আর আমি তরুদেহে জড়ারে দিইন| লতা, 
আর আমি ফুল তুলে গাথিন৷ ত মালা! 

কিন্ত পিতা, টাদ কবি, এত তারে ভালবাসি; 
সে আমার আপনার ভায়ের মতন, 

বল মোরে বল পিতা, কেন দেখিবনা তারে ! 
কেন তার নাথে আমি কহিবনা কথা ! 

সেকি পিতা ? তা’রে তুমি দেখেছত কতবার, 
তৰু কি তাহারে ভুমি ভাল বান’ নাই} 


এমন মূরতি আহা, সে যেন দেবতা সম, 
এমন কে আছে তারে ভাল যে না বানে ! 
এই যে আঁধার বন, তার পদার্পণ হলে 


এও যেন হেসে ওঠে মনের হরষে, 
এই যে কুটীর, এও কোল বাড়াইরা দের, 


৯ 


৮১৮: 


বছ, 
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অভ্যর্থনা করেনি যে কোন অতিথিরে ! " 
করকুগি কোরোনা পিতা, ওই ক্রকুচীর ভয়ে 
সমস্ত তোমার আজ্ঞা করেছি পালন, 
পায়ে পড়ি ক্ষমা কর’, এই ভিক্ষা দাও পিতা, 
এ ভালবাবায় মোর করিও না রোষ ! 
রুদ্রচণ্ড |= 
মাতৃত্তন্য কেন তোঁর হয় নাই বিষ ! 
অথবা ভুমিষ্ঠ-শয্য। চিতা-শষ্যা তোর ! 
অমিয়া ।-= 
" তাই যদি হ'ত পিতা, বড় ভাল হ'ত! 
কে জাঁনে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোঁর, 
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি 
বর্ষিয়া দহজ্রধারে অশ্রজল রাশি, 
বজনাদে করিতাম আকুল বিলাপ! 
আগে ত লাঁগিত ভাল জোছনার আলো, 
ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছ, বকুল তলাটি, ' 
জ্রকুগির ভয়ে তব ভরিয়া ডরিয়া 
তাহাঁদেরো পরে মোর জন্মেছে বিরাগ ; 
শুধু একজন আছে যার মুখ চেয়ে 
বড়ই হরষে পিতা নব যাই ভুলে; 
দূর হ'তে দেখি তারে আকুল হৃদয় 
দেহ ছাড়ি তাড়াতাড়ি বাঁহিরিতে চায়! 


র্‌ 


৬ রুদ্রচণ্ড | ' 


* মে আইলে তার কাছে যেতে দিও মোরে ! 
দে বে পিতা অমিয়ার আপনার ভাই ! 
কুদ্রচণ্ড 7 
বটে বটে, বে ভোমার আপনার ভাই £ 
শত তীক্ষ বজ্ৰ তার পড়ুক মস্তকে, 
চিরজীবী হউক্‌ দে অস্রি-কুণড মাঝে! 
মুখ ঢাঁকিন্‌নে তুই, শোন্‌ ভোরে বলি, 
পুনরায় বদি তোর আপনার ভাই 
টাদ কবি এ কাননে করে পদার্পণ 
এই যে ছুরিকা আছে কলঙ্ক ইহার 
তাহার উত্তপ্ত রক্তে করিব ক্ষালন £ 


অমিয় 
ওকথ| বোল’ না পিতা 
ক্লদ্রচণ্ড 1 চুপ্‌; শোন্‌ বলি ; 


ভীবন্তে ছুরিকা দিয়া বিধিরা বিধিয়া 
শত খণ্ড করি তার কেলিব শরীর, 
প্াণ্ডুবৰ্ণ আঁখি-মুদ্ৰা ছিন্ন মুণ্ড তার 
ওই হৃক্ষ শাখা পরে দিব টাঙ্গাইয়| ; 
িজিবে বর্ধার জলে পুড়িবে তপনে 
বতদিনে বাঁহিরির়া না পড়ে কঙ্কাল ! 


(নব! কীঁপিতেছিজ্, দেখিবি যখন 


@ 


মস্তকের কেশ তোর উঠিবে শিহরি ৷ 
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ef .. আপনার ভাই ভোর ! কে নে চাদ কবি | 
॥; হতভাগ্য থৃথ্বিজ্, ভারি নভাসদ ! 
সে গ্রথ্রাজের হীন জীবন মরণ 

এই ছুরিকার পরে রয়েছে ৰুলান’ ! 


চিত. অমিয়া ।-- 


১ _ তবুও তবুও ওর ২ কি ভূষা ? 
রুদ্রচণ্ড 1-( আপনার মনে ) 

মিটে নাই, মি ৰ ! মোরে নির্বাঁন ! 
রাজ্য ছিল, ধন ছিল, নব ছিল মোর, 
আরো কত শত আশা ছিল এই হৃঢদে, 
রাজ্য গেল, ধন গেল, নব গেল মোর, 
কুলে এসে ডুবে গেল যত জাশা ছিল, 

শুধু এই ছুরি আছে, আর এই হৃদি 
আগ্নেয় গিরির চেয়ে ভ্বলত্ত-গহ্বর ! 
মোরে নির্বাসন ! হান, কি বলিব গুখী” 


কর্লুদ্ৰচণ্ড | 


এ নির্কাননের ধার শুধিতাম আমি, 
পৃণীতে থাকিত বদি এমন নরক 

যন্ত্রণা জীবন যেথা এক নাম ধরে, 
জীবন-নিদাঁঘে যেথা নাই মৃত্যু-ছারা ! 
মোরে নির্ারন ! কেন, কোন্‌ অপরাধে ? 
অপরাধ ! শতবার লক্ষবার আমি 
অপরাধ করি বদি কে নে পৃথ্রিজ ! 

* বিচার করিতে তাঁর কোন্‌ অধিকার ! 
না হয় দুরাঁণা মোর করিতে বাধন 
শত শত মানুবের ল’য়েছি মস্তক, 

তুমি কর নাই ? তোগার.দ্ুরাঁশী। যজ্ঞে 
লক্ষ মানবের রক্ত দাও নি আহুতি ? 
লক্ষ লক্ষ গ্রাম দেশ করনি উচ্ছন্ন? 
লক্ষ লক্ষ রমণীরে করনি বিধবা ? 
শুধু অভিমান তব তৃপ্ত করিবারে 
ভাতি। তব জয় চাঁদ, তার রাজ্য দেশ 
ভুমি না করিতে কর নি আয়োজন ? 
পৃণীতেই তোমার কি হবেন! বিচার ? 
নরকের অধিষ্ঠাতৃদেব, শুন তুমি, 

এই বাহু যদি নাহি হয় গো অনাঁড়, 
রক্তণীন যদি নাহি হয় এ ধমনী, 

তরে এই ছুরিকাঁটি এই হস্তে ধরি 
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| উরনে খোদিব তাঁর মরণের পথ ! 

| হৃদয় এমন মোর হ’য়েছে অধীর 
পারিনে থাকিতে হেখা স্থির হ’য়ে আর ! 
চলিনু, অমিয়া, আমি, তুই থাক্‌ হেথা, 
চলিনু গুহায় আমি করিগে ভ্রমণ | 
শোন্‌, শোন্‌, শোন্‌ বলি, মনে আছে তোর, 
টাদ কবি পুনঃ যদি আনে এ কুীরে 
জীবন লইয়া আর যাবে না বে ফিরে ! 

প্রস্থান ! 

অমিয়া | 

৷ বড় নাধ যায় এই নক্ষত্ৰ মালিনী 

ts স্তন্ধ যামিনীর নাথে মিশে যাই যদি ! 

| যৃদুল সমীর এই, চাঁদের জোছনা, 

৷ নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর নাথে যদি 

অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়। ! 

আধার জকুটী ময় এই এ কানন, 

৷ সঙ্কীৰ্ণ হৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুগির, 

| জকুটীর বমুখেতে দিনরাত্রি বান, 

74 শাঁবন-শকুনী এক দিনরাত্র যেন 

| মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া, 

এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন | 


১০ 


রুদ্রচণ্ড। 


' থেকে থেকে প্রান উঠে কীরিয়া কাদির | 


পাখী বদি হইতাম, দুদণ্ডের তরে 

সুনীল আকাশে গিয়। উষার আলোকে 
একবার প্রাণ ভোরে দিতেম সীতার ! 
আহা, কোথা চাদ কবি, ভাইগো আমার | 
এ রুদ্ধ অরণ্য মাঝে তোমারে হেরিলে 
ছ'দও যে আপনারে ভুলে থাকি আমি ! 


রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ । 


মানা পিতা, পায়ে পড়ি, পারিবনা তাহা; 
আর কি তাহারে কভু দেখিতে দিবে না ? 
কোন্‌ অপরাধ আমি করেছি তোমার = 
অভাগীরে এত কষ্ট দিতেছ যা’ লাগি ! 

কে জানে বুকের মধ্যে কি যে করিতেছে ! 
দাঁও পিতা, ওই ছুরি বিধিয়। কিধিয়া 

ভেঙ্গে ফেল যাতনাঁর এ আঁবাঁ খাঁনা & 

ওই ছুরি কত শত বীচরর শোণিতে 

মাথ। তার ডুবাঁরেছে হাঁসিয়া হানিয়া, 


ৰ) 
ক্ষুদ্র এই বালিক 


{র শোণিত বৰ্বিতে 


ও দারুণ ছুরি তব হবে না কুঠিত ! 


হেতোন। অমন করি, পায়ে পড়ি তব, 


দ্বিতীয় দৃশ্য । ৯১ 


ওর চেয়ে রোষদীণ ভ্ৰকুটী-কুটীল 
রুদ্র মুখপানে তব পারি নেহারিতে ! 


ক্নভ্ৰচণ্ড |-= 


ঘুমা’গে ঘুমা’গে তুই, অমিয়া, ঘুমা’গে, 
একটু রহিব একা, তাও কি দিবি না? 
আজ আমি ঘুমাব’ না, একেলা হেথায় 
ভমিয়। ভ্রমিয়া রাত্রি করিব বাপন । 
এনে দে কুঠার মোর, কাটিয়া! পাঁদপ 
এ দীর্ঘ নমর আমি দিব কাটাইয়া । 
বিশ্রাম আমার কাছে দারুণ যন্ত্রণ। ! 


বিশ্রাম কালের প্রতি মুহূর্ত যেমন 


দংশন করিতে থাকে হৃদয় আমার | 
মরুভুমি পথ মাঝে পথিক যখন 

দুর গম্য-দেশে তার করিতে গমন 
যত অগ্রবর হর, দিগন্ত বিস্তৃত 

নব নব মরু যদি পড়ে দৃ্টিপথে, 
তাহার হৃদয় হয় যেমন অধীর, 
তেমনি আমার নেই উদ্দেশ্যের মাঝে 
প্রত্যেক মুকুর্তকাল, প্রত্যেক নিমেষ 
অস্থির করিয়া তুলে হৃদয় আমার | 


অরণ্য । 
চাঁদকবি ও অমিয়! ৷ 


চাদকবি ।-- ৰ 
কেন লো অমিয়া, তোর কচি মুখ খানি | 
অমন বিষণ হেরি, অমন গম্ভীর ? 
আর, কাছে আর, বোন, শোন্‌ তোরে বলি 
গান শিখাইব কলে ছুটি গান আমি 
আপনি রচনা ক'রে এনেছি অমিয় ! 
বনের পাখীটি তুই, গান গেরে গেয়ে 
বেড়াইবি বনে বনে এই তোরে সাজে 

'অমিয়া। 
চুপ্‌ কর’, ওই বুঝি পদশব্দ শুনি! 
বুঝি আফিছেন পিতা ! না না কেহ নয়! 
শোন ভাই, এ বনে এন’ না তুমি আর ! 
আবিবেনা ? তা’হ’লে কি অমিয়ার সাথে 

আর দেখা হবেনাক’ ? হবে না কিআর? 


তৃতীয় দৃশ্য । 


্াদ কৰি |-_ 
কি কথা বলিতেছিস্‌, অমিয়া, বালিকা ! 
“অমিয়! |-- 


পিতা যে কি ব’লেছেন, শোন নাই তাহা; 


ৰড় ভয় হয় শুনে, প্রাণ কেঁপে ওঠে! 
কাজ নাই ভাই, তুমি যাও হেথা হ'তে ! 
যেমন করিয়া হোক্‌, কাটিবেক দিন, 
অমিয়ার তরে, কবি, ভেবোনাক’ তুমি । 
চাদ কবি = 
আমি গেলে বল্‌ দেখি, বোন্টি আমার, 
কার কাছে ছুটে যাবি মনে ব্যথা পেলে ? 
আমি গেলে এ অরণ্যে কে রহিবে তোর ! 
অমিয় ।- 
কেহ না, কেহ না চাদ ! আমি বলি ভাই, 
পিতারে বুঝায়ে তুমি বোল’ একবার ! 
বোলো তুমি অমিয়ারে ভাল বাস’ বড় 
মাঝে মাঝে তারে তুমি আস’ দেখিবারে ! 
আর কিছু নয়, শুধু এই কথা বোলো ! 
তুমি যদি ভাল কোরে বলো বুঝীইয়া, 
নিশ্চয় তোমার কথ। রাখিবেন পিতা | 
বলিবে ?. 
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১৩ 


ডন রুদ্রচণ্ড ৷ 


চাঁদ কবি ।_ 
রূলির বোন! ও কথা থাকুক! 
দে দিন যে গান তোরে দেছিন্ু শিখায়ে, 
বে গানটি ধীরে ধীরে গা” দেখি অমিয়া ৷ 


অমিয়! ।_(গান) 


রাগিণী_ মিশ্র ললিত। 


ব্সন্ত-প্রভাঁতে এক মালতীর ফুল 
প্রথম মেলিল আখি তার, 
চাহিয়া দেখিল চারি ধার । 
সৌন্দর্য্যের বিন্দু দেই মালতীর চোখে 
সহসা জগত প্ৰকাশিল, 
প্রভাত সহস| বিভাসিল-- 
বনন্ত-লাবণ্যে নাজি গো; 
এ কি হৰ্ষ--- হৰ্ব আজি গো! 
উষারাণী দ্াড়াইয়। শিয়রে তাহার 
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা, 
হরষে কপোল তাঁর রাঙা ! 
কুস্থম-ভগিনী গণ চারি দিক হ'তে 
আগ্রহে রয়েছে তারা চেয়ে, 
রুখন ফুটিবে চোখ ছোট বোন্টির 
জানিবে নে কাননের মেয়ে ! 


০ 


তৃতীয় দৃশ্য ৷. 


আকাশ সুনীল আজি কিবা 
অরুণ-নয়নে হাঁপ্য-বিভা, 
বিমল শিশির-ধৌত তন্তু 
হাবিছে কুসুম রাজি গো) 
একি হৰ্ষ হৰ্ষ আজি গো ! 


মধুকর গান গেয়ে বলে 
“মধু কই, মধু দাও দাও !* 
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে 
ফুল বলে "এই লও লও [* 


- বায়ু আসি কহে কানে কানে 


“ফুলবালা, পরিমল দাও !* 
আনন্দে কীদিয়া কহে ফুল 
“যাহা আছে সব লয়ে যাও !* 
হরষ ধরেনা তার চিতে, 
আপনারে চায় বিলাইতে, 
বালিকা আনন্দে কুটি কুটি, 
পাতায় পাতায় পড়ে লুটি; 
নৃতন জগত দেখিরে 

আজিকে হরষ একি রে! 


_কদ্ৰচণ্ড 1 


অসমিয়া ।_ 

সত্য সত্য ফুল যবে মেলে আঁখি তার” 
ন! জানি সে মনে মনে কি ভাবে তখন !' 
চাদ কবি ।_ 

অমিয়া, তুই তা, বল্‌, বুঝিবি কেমনে ! 
তুই সুকুমার ফুল যখনি ফুটিলি, 

যখনি মেলিলি আখি, দেখিলি চাহিয়|-- 
শুক্ষ জীর্ণ পত্রহীন অতি-সুকঠোৱর- 
বজ্জাহত শাখা পরে তোর ব্বুম্ত বাঁধা 1. 
একটিও নাই তোর কুসুম-ভগিনী, 
আঁধার চৌদ্রিক হতে আছে গ্রান করি; 
যেমনি মেলিলি আঁখি অমনি বভরে, 
মুদিতে চাহিলি বুঝ নয়নটি তোর ৷ 

ন! দেখিলি রবিকর, জোছনার আলো, 
না শুনিলি পাখীদের প্রভাতের গান ! 
আহ| বোন্‌, তোরে দেখে বড় হয় মার! ! 
মাঝে মাঝে ভাবি কবে কাজ-কৰ্ম্ম ভুলি, 
“এতক্ষণে অমিয়! একেলা বসে আছে, 
বিশাল আঁধার বনে কেহ তা’র নাই !* 
অমনি ছুটিয়া আলি দেখিবারে তোরে ! 
আরেকটি গান তোরে শিখাইব আজি, 
মন দিয়ে শোন্‌ দেখি অমিয়! আমার ! 


Ee 


তৃতীয় দৃশ্য ৷ 


(গান) 
রাগিণী_ মিশ্র গৌড় সারঙ্গ । 


তরুতলে ছিন্ন-বন্ত মালতীর ফুল 
মুদিয়। আসিছে আখি তার, 
চাঁহিয়| দেখিল চারি ধার । 

শুক্ষ তৃণ রাশি মাঝে একেলা! পড়িয়! 
চারিদিকে কেহ নাই আর | 
নিরদয় অনীম অংনার | 

কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে 
একবিন্দু শিশিরের কণা ? 
কেহ না কেহ না ! 


মধুকর কাছে এনে বলে 
"মধু কই, মধু চাই চাই ৷" 
ধীরে ধীরে নিঃশ্বান ফেলিয়া 
ফুল বলে “কিছু নাই নাই ৷” 
“ফুল বালা, পরিমল দাও," 
বায়ু আদি কহিতেছে কাছে, 
মলিন বদন ফিরাইয়। 
ফুল বলে “আর কিবা আছে!” 
মধ্যাহ-কিরণ চারিদিকে” - 
খর দৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে, 


১৮ কুদ্রচণ্ড॥ 


ফুলটির য্ৃছু প্রাণ হায় 
ধীরে ধীরে শুকাইয়। যায় ৷ 
অমিয়া | 
ওই আবিছেন পিতা, লুকাও, লুকাও, 
পায়ে পড়ি--পুকাও, লুকাও এই বেলা, 
একটি আমার কথা রাখ’ টাদ কবি ৷ 
অমর নাইক আর--ওই আনিছেন, 
কি হবে ? কি হবে ভাই ? কোথা লুকাইবে ? 


কুদ্রচণ্খের প্রবেশ ॥ 


পিতা, পিতা, ক্ষমা কর”, ক্ষমা কর মোরে; 
আপনি এসেছি আমি টাদ কবি কাছে, 
চাদের কি দোষ তাহে বল” পিতা, বল’ ! 
এনেছিনু, কিছুতেই পারিনি থাকিতে, 
নিজে এসেছিনু আমি, চাদের কি দোষ £ 
রুদ্রচণ্ড ।- 1 
অভাগিনী ! 
চাদ কবি |-- 
রুদ্রচণ্ড, শোন মোর কথা } 
অমিয়া ।-- 
থাম’ চাদ, কোন কথা বলনা পিতারে, 
থাম থাম’ ॥ 


তৃতীয় দৃশ্য ৷ 


রুদ্রচণ্ড, শোন মোর কথা ! 

অসমিয়া ৷-- 

পিতা, পিত, এই পায়ে পড়িলাম আমি, 

যাঁহ। ইচ্ছা কর’ তাই, এখনি, এখনি । 

চেয়োন। »দের পানে অমন করিয়া ৷ 
টাদ কবি ।_ 

দাড়ান কৃপাণ এই পরশ করিয়া, 

নুর্ধ্যদেব, সাক্ষী রহ’, আমি চাদ কবি 

আজ হতে অমিয়ার হ’নু পিতা মাত৷ ৷ 

তোর মাথে অমিয়ার বমস্ত বন্ধন 

এ মুহূর্ত হ’তে আজ ছিন্ন হ'য়ে গেল ৷ 

মোর অমিয়ার কেশ স্পর্শ কর’ যদি 

রুদ্রচণ্ড, তোর দিন ফুরাইবে ভবে! 


অমিয়ার মূৰ্চ্ছিত হইয়| পতন 


(উভয়ের দন্দরুদ্ধ ও রুদ্রচণ্ডের পতন |) 
রুদ্রচণ্ড 1 
নম্বর” সন্বর’ অসি, থাম? টাঁদ থাম’! 
কি! হাসিছ বুঝি ! বুঝি ভাবিতেছ মনে, 
মরণেরে ভয় করি আমি রুদ্রচণ্ড ! 
জানিন্নে মরণের ব্যবসায়ী আমি ! 


ই 


র্ুদ্ৰচণ্ড | 


জীবন মাগিতে হ'ল তোর কাছে আঙ্ক 
শতবার মৃত্যু এই হইল আমার ! 

রুদ্রচণ্ড যে মুহুৰ্তে ভিক্ষা মাগিয়াছে 
রুদ্রচণ্ড নে মুহুর্তে গিয়াছে মরিয়া ! 

আজ আমি মৃত সে রুদ্রের নাম ল’য়ে 
কেবল শরীর তা’র, কহিতেছি তোরে _- 
এখনে। জীবনে মোর আছে প্রয়োজন ! 
এখনো--এখনো। আছে ! এখনো আমার 
সঙ্কল্প রয়েছে হয়ে দারুণ ভূষিত ! 
রুদ্রচণ্ড তোর কাছে ভিক্ষা মাণিতেছে 
আর কি চাহিস্‌ চাঁদ ? দিবি মোরে প্রাণ ? 


অশ্বারোহী দূতের প্রবেশ । 


দূত ।--(টাদ কবির প্রতি) 
মহাশয়, আদিতেছি রাঁজনভ। হ'তে ! 
নিমেষ ফেলিতে আর নাই অবসর ! 
প্রতি মুহুর্তের পরে অতি ক্ষীণ সুত্রে 
রাজত্বের শুভাশুভ করিছে নির্ভর ! 
প্রশ্নোত্তর করিবার নাইক সময় [ 


(সত্বর উভয়ের প্রস্থান |) 
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চতুৰ্থ দৃশ্য । 
-=>০2)০০== 
ক্লুদ্ৰচণ্ড ৷ 


অনুগ্রহ ক'রে মোরে চ’লে গেল চাদ ! 
গৃহে ব’সে ভাবিতেছে প্রনন্ন বদনে 
রুদ্রচণ্ডে বীচালেম অনুগ্ৰহ ক'রে ? 
অনুগ্রহ ! রুদ্রচণ্ডে অনুগ্রহ করা ! 

এ অনুগ্রহের ছুরি মর্দ্ের মাঝারে 

= যতদিন বেঁচে রব___রহিবে নিহিত ! 
দিনরাত্রি রক্ত মোর করিবে শোষণ | 
দুপ্ধপৌষ্য শিশু টাদ__তাঁর অনুগ্রহ ! 
ভিক্ষা-পাঁওয়া এ জীবন ন! রাঁখিলে নয় | 
এ হীন প্রাণের কাজ যখনি ফুরাবে 
তখনি ধূলায় এরে করিব নিক্ষেপ, 

চরণে দলিয়া এরে চূৰ্ণ ক'রে দেব’ ॥ 


অমিয়ার প্রবেশ । 


আবার রাক্ষনি, তুই আবার আইলি ! বঞ্চি” * 
এ সংনারে আছে যত আপনার ভাইৰুঁঠ ৰ 


READ | ০ ঢল তা চি ডি 
উল, --'- ৰ += ৰ ক সম গজ 
es SR SB ত 
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করুদ্রচণ্ড । 


' সকলেরে ডেকে আন্‌, পিতার জীবন 
নে কুক্ুরদের মুখে করিস্‌ নিক্ষেপ । 
পিতার শোণিত দিয়ে পুষিস্‌ তাদের । 
দূর হ’ রাক্ষনি, তুই এখনি দূর হ’ । 


অমিয়! 1== 


পিতা, পিতা, পায়ে পড়ি, শতবার আমি 
দূর হ'য়ে বাইতেছি এ কুগির হতে, 
বলনা, অমন ক'রে বলনা আমারে ৷ 
বুঝিতে পারিনে যে গে| কি আমি করেছি। 
চাদের সহিত ছুটি কথা ক’য়েছিনু; 
কেন পিতা, তার তরে এত শাস্তি কেন. ? 
রুদ্রচও্ড |= 
চুপ কর্‌, “কেন, কেন” শুধাস্নে আর | 
“দূর হ’ রাক্ষনি* এই আদেশ: আমার ! 
দিনরাত্রি, পাঁপিয়সি, “কেন কেন” করি 
করিষ্নে মোর আদেশের অপমান । 


অমিয় |__ 


কোথা যাব’ পিতা, আমি পথ যে জানিনে । 
কারেও চিনিনে আমি; কি হবে আমার ! 
পিতা গো, জান ত তুমি, অগিয়া তোমার 
নিতান্ত নির্বোধ মেয়ে কিছু সে বুঝেনা ; 

না বুঝে করেছে দোষ ক্ষমা কর’ তারে । 


> 
|| 


। চতুৰ্থ দৃশ্য । ২৩ 


ণ রুদ্রচণ্ড |-4- হতভাগী ! 
| আমিয়া ।-- ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা ! 
আজ রাত্রে দূর ক'রে দিওনা আমারে, 
একরাত্রি তরে দাও কুটীরে থাকিতে ৷ 
ৰ রুদ্রচণ্ড = 
| শিশুর হৃদয় এ কি পেয়েছিস্‌ তুই! 
| দুই ফোটা অশ্ৰু দিয়ে গলাতে চাহিস্‌ ! 
এখনি ও অশ্ৰুজল মুছে ফেল্‌ তুই । 
অশ্চ জলধার! মোর ছু চক্ষের বিষ ৷ 
আর নয়, শোন্‌ শেষ আদেশ আমার-- 
| দূর হ’রে-_ 
অমিয়! ।__ ধর’ পিতা, ধরগো আমায় 
রুদ্রচণ্ড 1 
ছু'স্নে, ছু স্ন্নে মোরে, নি, ছ'স্নে। 


(অমিয়ার মূচ্ছিত হইয়া পতন, ও তাঁহাকে 
তুলিয়া লইয়া! বনান্ত উদ্দেশে রুদ্রচণ্ডের 
প্রস্থান ৷) 


পঞ্চম দৃশ্য । 


—— 


অমিয়া, রাজপথে প্রামাদ সম্মু খ 


আর ত পারি না, আন্ত ক্লান্ত কলেবর ॥ 
সঘনে ঘুরিছে মাথা, টলিছে চরণ | 
বহিছে বহুক্‌ ঝড়, পড় কৃ অশনি, 

ঘোর অন্ধকার মোরে ফেলুক্‌ প্ীসিয়া । 
একি এ বিদ্যুৎ মাঁথো ! অন্ধ হ’ল আঁখি । 
টাদ, টাদ, কোথা! গেলে ভাইটি আমার ৷ 
বারাদিন উপবাসে পথে পথে ভ্ৰমি 

চাদ, চাদ, বোলে আমি খুঁজেছি তোমায় ৷ 
কোথাও পেনুনা কেন ভাইগে| আমার ? 
অতি ভয়ে ভয়ে গেছি পান্থদের কাছে 
শুধায়েছি, কেহ কেন বলেনি আমারে ? 
এ প্রাদাঁদ যদি হয় তাঁহারি আলয় ! 

যদি গো এখনি চাঁদ বাহিরিয়া আনে, 
হেথা মোরে দেখিয়া কি করেন তাহলে ? 
হয়ত আছেন তিনি, যাই একবার | 

ভু কি বাতীন ! শীতে কাপি থর থর। 


পঞ্চম দৃণ্য | 
ৰু ক্ৰ 
যদি না থাকেন তিনি, আর কেহ এসে 
যদি কিছু বলে মোরে, কি করিব তবে ? 
কে আছ গো দ্বার খোল; আমি নিরাশ্রয়, 
অমিয়া আমার নাম, এসেছি দুয়ারে । 
ঘার খুলিয়। একজন ।-_কে তুই? 
অমিয় ।__(সভয়ে) অমিয়া আমি 1 
দ্বার রক্ষক ৷ হেথা কেন এলি ? 
/ অমিয়! ৷= 
চাদ কবি ভাই মোর আছেন কি হেথা ? 
বড় আন্ত ক্লান্ত আমি, চাঁহিগো আশ্রয় । 
দ্বার রক্ষক |__ / 
এরাত্রে দুয়ারে মিছা করিম্নে গোল । 
হেথা ঠাঁই' মিলিবে না, দূর হ’ ভিখারী ৷ 
(দ্বার রোধন, একটি পাছ্ের প্রবেশ ৷) 
পান্থ = 
উঃ এ কি যুহুমুহু হাঁনিছে বিদ্যুৎ ! 
এ দুৰ্য্যোগে পথ পাৰ্শ্বে কে ববিয়া হোখা ? 
এমন বহিছে ঝড়, গর্জিছে অশনি, 
আজ রাত্রে গৃহ ছেড়ে পথে কেরে তুই ! 
(কাছে আনিয়।) 
একি বাছা, হেথা কেন একেলা বসিয়া ? 
পিতা মাতা কেহ তোর নাই কি সংবারে ? 


৬ 


৮ 


২৫ 


৬ রুদ্রচণ্ড। 


অমির! ৷--(কীদিয়া উঠিয়া) 
ওগো পানু, কেহ নাই, কেহ নাই মোর । 
"অমিয়! আমার নাম, বড় আন্ত আমি, 
সারাদিন পথে পথে ক'রেছি ভ্রমণ । 
পান্থ 1 
আয় মা, আমার সাথে আয় মোর ঘরে । 
অরণ্যে আমার কুঁড়ে, বেশি দূর নয় । 
আহ। দাড়াবার বল নাই বে চরণে । 
আয়, তোরে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে বাই। 
অমিয় ৷ 
ভন কি বালিতে? 
পান্থ = 
জানিনে মা, কোথাকার কে সে চাদ কবি 1 
নগরে কে কোথা৷ থাকে জানিব কি ক'রে ? 
চল্‌ মা, আজি এ রাত্রে মোর ঘরে চল্‌ ৷ 


চাঁদ কবি ৷ শিবির । 


চাদ কবি ।_- 
সহস্ৰ থাকুক কাজ, আজ একবার 
অমিয়ারে না দেখিলে নারিব থাকিতে | 
না জানি দে অভাগিনী কি করিছে আহ| ! 
হয়ত সে সহিছে দ্বিগুণ অত্যাচার ৷ ৰু 
তোঁর দুঃখ গেনু আমি দূর করিবারে, 
ফেলিনু দ্বিগুণ কষ্টে অমিয়া আমার ৷ 
জানিলিনে, অভাগিনী, সুখ কারে বলে, 
শাঁদনের অন্ধকারে, অরণ্য বিজনে, 
পিতা নামে নিরদয় শমনের কাছে 
দারুণ কটাক্ষে তার থর থর কীপি 
দিনরাত্রি রয়েছিষ্‌ ভিয়মাণ হ'য়ে | 
প্রভাঁতের ফুল তুই, দিবসের পাখী, 
কবে এ আঁধার রাঁতি ফুরাইবে তোর ? 
ওই মুখ খানি নিয়ে প্রফুল্ল নয়নে 
গান গাবি, খেলাইবি প্রশান্ত হরষে ! 
এই যুদ্ধ শেষ হ'লে, অভাগিনী তোরে 


২৮ 


রুদ্ুচণ্ড। 


_আনিবরে নিষ্ঠুর পিতার গ্রান হ’তে ৷ 


আপনার ঘরে আনি রাখিব যতনে, 
এতদিনকার দুঃখ দিব দূর ক'রে ৷ 
রাজপুত ক্ষভ্রিয়েরে করিবি বিবাহ ; 
ভাঁলবেনে দুই জনে কাটাবি জীবন | 
অন্ধকার অরণ্যের রুদ্ধ বাল্যকাল 
ছুঃস্বপনের মত শুধু পড়িবেক মনে । 


দূতের প্রবেশ ॥ 


মহাশয়, এসেছে এনেছে শত্ৰুগণ? 

তিন ক্রোশ দূরে তাঁর! ফেলেছে শিবির ! 

রাঁত্র যোগে অলক্ষ্যেতে এনেছে তাহারা, 

সহসা প্রভাতে আজি পেলেম বারতা ৷ 
চাদ 1 

চল তবে--বাজাও বাজাও রণভেরী ॥ 

সৈন্যগণ, অন্ত্ৰ লও, উঠাও শিবির । 

দুয়ারে এসেছে শত্ৰু, বিলম্ব সহেনা । 

দাও মোরে বৰ্ম্ম দাঁও, অশ্ব লয়ে এন” ৷ 

হুর! কর, বাজাও বাজাও রণভেরী ! 


(কোলাহল ৷) 


সপ্তম দৃশ্য । 


সস 
বন, একভ্রন দুতের প্রবেশ । 


দুত।_ 
এ কি ঘোর স্তব্ধ বন, এ কি অন্ধকার ! 
চারিদিকে ঝোপ ঝাপ পথ নাই কোথা ! 
ওই বুৰি হবে তার আঁধার কু্ীর, 
ওই খানে রুদ্রচণ্ড বান করে বুঝি ! 


রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ ৷ 


দূত।__ প্রণাম! 

রুদ্র |-- কে তুই! 

দুত।_ আগে কুটীরেতে চল ! 
একে একে সব কথা করি নিবেদন ! 

রুদ্র = 


পথ ভুলে বুঝি তুই এবেছিস্‌ হেথা ? 
আমি রুত্রচণ্ড, এই অরণ্যের রাজা । 
নগর-নিবাদী তোরা হেথা কেন এলি ? 
এশ্বৰ্যা মাঝারে তোরা প্রানাদে থাঁকিম্‌, 


৩০ রুদ্রচণ্ড। | 


ননীর পুতুল যত ললনারে ল’য়ে | 
আবেশে মুদিত আঁখি, গদ গদ ভাষা, 
ফুলের পাপ্‌ড়ি পরে পড়িলে চরণ 
ব্যথায় অধীর হয়ে উঠিস্‌ যে তোরা, 
নগর-ফুলের কীট হেথা তোরা কেন £ 
আমি পৃণ্বরাজ নই, আমি রুদ্রচণ্ড । 
সু মিষ্ট কথা শুনি আহ্লাদে গলিয়া, 
রাজ্যপন উপহার দিইনাক” আমি ! 
বিশাল রাজ সভার ব্যাধি তোরা যত 
আমীর অরণ্যে কেন করিলি প্রবেশ ? 
পুষ্ট দেহ ধনী তোরা, দেখিতে এলি কি 
কুগীরে কি ক'রে থাকে অরণ্যের লোক ? 
মনে কি করিলি এই অরণ্য-বাঁপীরে - 
দুটা অনুগ্রহ-বাক্যে কিনিয়া রাঁখিবি ? 
তাই আজ প্রাতঃকালে স্বৰ্ণময় বেশে 
বিশাল উষ্ণীষ এক বাঁধিয়া মাথায় 
এলি হেথা ধাঁধিবারে দরিদ্র-নয়ন ? 
জানিস কি, বনবাঁদী এই ক্লুদ্ৰচণ্ড-_ 
যতেক উক্ণীষ-ধাঁরী আছয়ে নগরে 
সবার উষ্ণীষে করে শত পদাঘাত ! 

দুত 1 | 
রুদ্রচণ্ড, মিছ| কেন করিতেছ রোষ ! 


| 
সপ্তম দৃশ্য ৷ ৩১ 


| | উপকার করিতেই এসেছি হেথায় ! 

। রুদ্র |= 

| বটে বটে, উপকার করিতে এসেছ ! 

তোমরা নগরবাসী স্ফীত-দেহ সবে 

| i উপকাঁর করিবারে সদাই উদ্যত ! 

তোমাদের নগরের বালক বে চাদ 

} উপকাঁর করিতে আনেন তিনি হেথা, 
উপকার ক'রে মোরে রেখেছেন কিনে | 
এত উপকাঁর তিনি করেছেন মোর 

আর কারো উপকারে আবশ্যক নাই ! 

| 


1৮ 

ৰ ৰ কুদ্রচণ্ড, বুঝি তুমি ভ্ৰমে পড়িয়াছ, 
আমি নহি পৃথিরাঁজ-রাজ-সভাবদ | 
রাজ রাজ মহারাজ মহম্মদ ঘোরী 
তিনিই আমারে হেথা করেন প্ৰেরণ-_- 
অধীর হ’)য়োন|, নব শোন’ একে একে ; 
পৃথ্রিজে আক্রমিতে আনিছেন তিনি; 
বহুদূর পর্য্যটনে আন্ত সৈন্যদল___ 
থাম রুদ্র, বলি আমি, কথা মোর শোন, = 
আজ এক রাত্রি তরে এ অরণ্য মাঝে 
রাজ রাজ মহারাজ চাহেন আশ্ৰয় ! 


== 


৩২ রুদ্রচণ্ড। 


রুদ্র |-_ 

কি বলিলি দূত ! তোর মহম্মদ ঘোঁরী, 

গৃথিরাজে আক্রমিতে আসিতেছে হেথা! । 
VS ৷ 

এ বনে ত লোক নাই ? ধীরে কথা কও ! "|| 
রুদ্র 1 

ধীরে ক’ব ! যাব’ আমি নগরে নগরে, 

উদ্ধকষ্ঠে কব’ আমি রাজ পথে গিয়া, | 

“ল্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী 

তশ্করের মত আনে আক্রমিতে দেশ !” 
দুত।- 

শোন রুদ্র, পৃথি তব রাজ্যধন কেড়ে 

নির্বাদিত করেছেন এ অরণ্য দেশে,-- 
রুদ্র 17 

সংবাদের আবর্ভনা- রে কুন্ধুর, 

এ সংবাদ কোথ| হ'তে করিলি সংগ্রহ ? 
ME 

ধৈৰ্য্য ধর ৷ পৃথি তব রাজ্যধন লয়ে, 

নিৰ্ব্ধানিত করেছেন এ অরণ্য দেশে । | ৷ 

গ্রাতিহিংসা নাধিবার সাধ থাকে যদি 

এই তার উপযুক্ত হয়েছে সময় । 

মহম্মদ ঘোরী হেথা = 


সপ্তম দৃশ্য | ৩৬৩ 


রুদ্র |= মহম্মদ ঘোরী ? 
কেন, আমার কি কাছে ছরি নাই মূঢ় ! 
এত দিন বক্ষে তাবে করিন্তু পোষণ, 
প্রতি দণ্ডে দণ্ডে তারে দিয়েছি আশ্বান ৷. 
আজ কোথ৷ হতে আবি মহম্মদ ঘোরী 
তাহার মুখের গ্রান লইবে কাড়িয়া ? 
যেমন পৃথির শত্ৰু মহম্মদ ঘোরী 
তেমনি আমারো শত্ৰু কহি তোরে দূত ! 
পৃথীর রাজত, প্রাণ এসেছে কাড়িতে, 
সমস্ত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে! 
এখনি নগরে যাঁৰ কহি তোরে আমি ৷ 
অশুভ বারতা এই করিব প্রচার । 


| (কৃপাণ খুলিয়া রুদ্রচণ্ডকে দূতের সহম| আক্ৰমণ, 
উভয়ের যুদ্ধ ও দুর পতন ৷) 


অফম দৃশ্য | 


=-৩ত১== 


দৃশ্য । পথ। নেপথ্যে গান। 


তরু তলে ছিন্ত ৰুম্ত মালতীর ফুল 
. মুদিয়া আসিছে আঁখি তার ৷ 

চাহিয়া দেখিল চারি ধার ? 

শু তৃণ রাশি মাঝে একেলা! পড়িয়া, 
চারিদিকে কেহ নাই আর, 
নিরদয় অনীম সংসার ! 

কে আছে গে। দিবে তার ভূষিত অধরে 
এক বিন্দু শিশিরের কণ। ! 
কেহ না, কেহ না! 

মধ্যাত্ কিরণ চারি দিকে 

খর-দৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে 

ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়। 


(নেপথ্যে) 


উত্তরের পথ দিয়া চল সৈন্যগণ | 


অস্টম দৃশ্য ! ৩৫ 


(সেনাপতিগণ, সৈন্যগণ ও চীদকবির প্রবেশ |) 
চাদকবি |-- 
মিয়ার কণ্ঠ যেন গুনিন্থু সহসা, : 

এ মধ্যাহ্নে রাজপথে দে কেন আসিবে ? 
সেনাপতি 1_- 
সৈন্যগণ হেথা এসে দ্লাড়াইৰ্লে কেন ? 
বিশ্রাম করিতে কভু এই কি সময় ? 

২য় সেনাপতি 1 
শুনিন্তু যবনগণ যুবে প্ৰাণপণে; 
অতিশয় ক্লান্ত নাকি হিন্দু সৈন্য যত | 
এখনো রয়েছে তার! নাহায্যের আশে, 

ড্ৰ নিতান্ত নিরাশ হবে বিলম্ব হইলে ! 

॥ টাদকবি 1 

তবে চল’, চল’ ত্বরা, আর দেরি নয় ! 

(গমনোদ্যম । ও অমিয়ার প্রবেশ ৷) 


অমিয়! | চাঁদ, টাদ__ভাই মোর 
| সৈন্যগণ 1-- কে তুই ! দূরহ' | 
| সেনাপতি ।-- 


স'রে দীড়া, পথ ছাড় চল সৈন্যগণ | 
" চাদকবি 1--স্তেন্তিত হইয়া) 
অমিয়া রে 


৩৬ রুদ্রচণ্ড । 


সেনীপতি ৷ চীদকবি, এই কি সময় 1 
আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত, 
ছেলে খেলা পেনু একি পথের ধারেতে ? 
চল’ চল’, বাজাও, বাজাও রণভেরী ! 
চাদ ।|--(যাঁইতে যাইতে) 
অমিয়ারে, ফিরে এসে____ 
সেনাপতি 1 বাজাও দুন্দুভি ! 


রণবাদ্য । প্রস্থান । 
(অমিয়ার অবসন্ন হইয়! পতন ৷) 


নবম দৃশ্য । 
শ০০৪ ৫১৩৩ 
ন্গর। রুদ্র 1 


কু 1 
বেধেছে তুমুল রণ ; কোথা পৃথ্বরাজ ! 
ওরেরে সংগ্রাম-দৈত্য শোণিতপিপাসী? 
সমস্ত হস্তিনা তুই করিস্রে গ্রাস, 
পৃথ্রিজে রেখে দিস্‌ এ ছুরিকাঁ তরে । 
পৃথিরাজ আছে- কোন্‌ শিবিরে না জানি! 
A ভ্ৰমিতেছি তাঁর তরে প্রভাত হইতে ৷ 
আজ তার দেখ| পেলে পুরাইব সাধ | 
একি ঘোর কোলাহল নগরের পথে, 
সন্মুখে, দক্ষিণে, বামে সহজ বর্বর 
গাঁয়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া ! 
চারিদিকে রহিয়াছে প্রাসাদের বন, 
বাতায়ন হ'তে চেয়ে শত শত আঁখি! 
এত লোক, এত গোল সহ নাহি হয় ! 
(একজন পান্ছের প্রতি) | 
কেশো তুমি মহাশয়, মুখ পানে মোর 


$ 
ৰু 


৩৬৮ 


রুদ্রচণ্ড | 


' একেবারে চেয়ে আছ অবাক্‌ হইয়া ? 


কখন কি দেখ নাই মানুষের মুখ ? 

যেথা যাই শত আখি মোর মুখ চেয়ে» 
আখি গুল! বুঝি মোরে পাগল করিবে! 
বেথ হেরি চারিদিকে স্ুর্য্যের আলোক, 
নয়ন বিধিছে মোর বাণের মতন ! 
একটু আড়াল পাই, একটু আঁধার, 

বাঁচি তবে দুই দণ্ড নিশ্থান ফেলিয়। ! 

এ. কি হেরি? ভদ্বশ্বানে নাগরিকগণ 
কোথায় ছুটেছে সব অস্ত্ৰ শস্তু লয়ে ? 


, ওশো নীলু বল” শোৱে ত্বর। ক’রে বল, 


মরেছে কি গুথ্রাজ ? ত্বর৷ ক'রে বল' ! 


পানু ।-= 


রুদ্র ৷ (আর একজনের প্রতি) 


কে ডুই অনভ্য বন্য, কৌথা হ'তে এলি ? 
অকল্যাঁন বাণী ঘদি উচ্চারিন্‌ মুখে 
রসন। পুড়াব তোর জ্বলন্ত অঙ্গারে ! 


(প্ৰস্থান ৷) 


শোন পান্ছ, বল মোরে কৌথা,বাঁও সবে, 
রণক্ষেত্রে অমঙ্গল ঘটেনি ত কিছু ! 


(উত্তর না দিয়! পান্ছের প্রস্থান ৷) 


|, ? নবম দৃশ্য । ৩১ 


রুদ্র |_-(একজন পান্থকে ধরিয়া) 

bes অসভ্য বর্ধর যত, বল্‌ মোরে বল্‌! 
ছাঁড়িব না, যতক্ষণ ন! দিবি উত্তর ! 
বল্‌ শুধু পৃথ্রাজ রয়েছে বাচিয়া ! 

(বল পূৰ্ব্বক ছাড়াইয়| লইয়। পাস্ছের প্রস্থান |) 

রুদ্র 1 
নগর-কুক্ধুর যত মরুক্‌_মরুক্‌ ! 
হীন অপদাৰ্থ যত বিলানীর পাল, 
যুদ্ধের হুঙ্কার শুনে ডবিয়া মরুক্‌ ! 
নবনী-গঠিত যত সুখের শরীর = 
নিজের অন্তের ভাঁরে পিষিয়া মরুক্‌ ! 
এশ্বর্য্য-ধূলায় অন্ধ নগরের কীট 
নিজের গরবে ফেটে মক্ুক্‌--মন্লুক্‌ ! . 


‘দশম দৃশ্য ৷ 
অমিয় ৷ পথ। 


অমিয়া।- = 
চলে গেল !__নকলেই চ’লে গেল গে] 
- দিন রাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ, 
এক মুহূর্তের তরে দেখা হ’ল যদি 
চ'লে গেল ? একবার কথা কহিল ন।-£ 
একবার ডাকিল না” অমিয়!” বলিয়া ? 
স্বপ্নের মতন নব চগলে গেল গো? 
অমিয়ারে, এতকি নিৰ্ব্বোধ তুই মেয়ে ? 
নকলেরি কাছে কি করিস্‌ অপরাধ ? 
পিতা তোরে জন্ম তরে করিলেন ত্যাগ, 
টাদকবি ভাই তোর স্বেহের সাগর, 
তারে কাছে আজ কি রে হলি অপরাধী ? 
তিনিও কি তোরে আজ করিলেন ত্যাগ ? 
কেহ তোর রহিল না অকুল সংসারে ? 
কে আছে গো ক্ষুদ্ৰ এই আন্ত বালিকারে, 
একবার নেবে থে| স্নেহের কোলে তুলে ? 


‘ 


মস্ত 


এ সহ... 


দশম দৃশ্য । 


এই ত এসেছি দেই অরণ্যের পথে | 
যাব’ কি পিতার কাছে? বদি রুষ্ট হন ! 
আবার আমারে যদি দেন্‌ তাঁড়াইয়া ! 


_ যাহা ইচ্ছা করিবেন, তারি কাছে যাই ! 


ধরিয়া চরণ তার রহিব পড়িয়া ! 

মাগো মা, হৃদয় বুঝি ফেটে গেল মোর ! 
প্রাণের বন্ধন বুঝি ছিড়ে গেল সব ! 
চাঁদ, চাদ, ভাই মোর, দেখা হ’ল যদি 
একবার ডাকিলে না “অমিয়” বলিয়া । 


প্রস্থান। 


৪১ 


একাদশ দৃশ্য । 
চত 
নাগরিকগণ । 


১ম | বমাঁচার দাও সবে ঘরে ঘরে গিয়া 
শুনিতেছি পরাজয় হয়েছে মোদের | 
বর.। _অন্ত্রভার তুলিবারে সক্ষম যাহারা 
আর সবে ত্বরা ক'রে, সময় যে নাই ! 
নগর দুয়ারে গিয়া ঈাড়াই আমরা! । 
সকলে ।--এখনি_ এখনি চল যে আছ যেখানে ! 
ত্য ।|- চিতানল গৃহে গৃহে হ্বালাইতে বল? 
নগর-শ্মশানে আজ্র রমণীরা যত 
প্রাণ বিনিময়ে মান রাঁখিবে তাঁহারা! 
চৰ্থ |=-মরণ-উত্সব আজ হইবে নগরে ৷ 
চিতার মশাল জ্বালি, শোণিত সদিরা 
যমরাজ আজ রাত্রে করিবেন পান | 


দূতের প্রবেশ । 


দূত |--শোন, শোন, পৃথ্বরিজ বন্দী হ’য়েছেন। 
সকলে ।|--বন্দী ? 


একাদশ দৃশ্য | 


৪৩ 


সস... রাজ রাজ মহারাজ বন্দী আজি £: ' 
২য় |= লাগাও আগুন তবে নগরে নগরে ! 
তয় | - ভেঙ্গে ফেল অক্টালিক| ! 

হর্থ। ; ভষ্ম কর গ্রাম, 


“শকলে |-সমভুমি করে ফেল হস্তিন| নগরী | 


দ্বাদশ দৃশ্য । 


ফ্লদ্ৰচণ্ড | 

রুদ্রচণ্ড |= 
এখনো ত কিছু তার পেন্ুনা সংবাদ 
পৃথ্রিজ মরেছে কি রয়েছে বাচিয়া । 
হীন প্রাণ, কবে তোর ফুরাইবে কাজ! 
খণ-করা প্রাণ আর বহিতে পারিনা, 
কবে তোরে, ত্যাগ ক'রে বাচিব আবার ! 
ছিছি তোর লাগি আমি ভিক্ষা করিলাম, 
জীবন নাঁমেতে এক মরণ পাইন ! 
অনৃষ্ট রে, আরো কি চাহিস্‌ করিবারে ? 
অনুগ্ৰহ পরে মোর জীবন রাখিলি ! 
অনুগ্রহ_শিশু চাঁদ, তাঁর অনুগ্ৰহ ! 

_ (একটি দুতের প্রবেশ 1) - 

চত =, ৰ 
বন্দী পৃথিরাজ আজ হত হয়েছেন | 

ক্লপ্ৰচণ্ড ।--(চমকিয়া) 

হত? সেকি কথা ? মিথ্যা বলিস্‌নে মুড় ৷ 


/ 


দ্বাদশ দৃশ্য। 


মরে নি সে, মরে নিমরে নি পৃথিরাজ । 
এখনো আঁছে এ ছুরি, আছে এ হয়, 
বল্‌ তুই, এখনো সে আছে প্বাথুরাজ } 
কোঁথা যাল্‌, বল তুই এখনো সে আছে! 
দূত I= 
সহসা নিস হ’লে নাকি তুমি ? 
বন্দীভাবে পৃথ্বরাজ হত হয়েছেন, 
যাঁরে বলি সেই মোরে মারিতে ই 
কিন্ত হেন রোঁষ আমি দেখিনি ত কারো 


প্রস্থান। 


ফ্ষপ্ৰচণ্ড |--(ছুরি নিক্ষেপ করিয়া) 

'_ মুহুৰ্তে জগৎ মোর ধ্বংস হ'য়ে গেল । 
কত্ত হ'য়ে গেল মোর সমস্ত জীবন ! 
পুথিরাজ মরে নাই, ম’রেছে বে জন 
সে কেবন গ’দ্রচণ্ড, আর কেহ নয় । 
যে দুরন্ত দৈত্য শিশু দিন রাত্রি: ত্র ধরে 
দয় মাঝারে আমি ক করিন্ু পালন; 
তা’রে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল, 
হধিৰীতে আর কিছু ছিল ন আমার, 


এ মুহুর্তে ম'রে গেল সেই বৎস মোর | 
৷ 


৪৫ 


৪৬ কুদ্রডগু। 


তারি নাম রুদ্রচণ্ড আমি কেহ নই ৷ 

আয়, ছুরি, আয় তবে, প্রভু গেছে তোর, 

এ শুন্য আসন তার ভেঙ্গে ফেল্‌ তবে । 
(বিধাহয়| বিধাইয়|) 

ভেঙ্গে ফেল্‌, ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেন্‌ তবে । 


(অমিয়ার প্রবেশ ।) 
অসিয়| | 
পিতা, পিতা, অমিয়ারে ক্ষমা কর পিতা | 


(চমকিয়ণ স্তৰ) 
রুদ্রচণ্ড | 
আয় মা অমিয়! মোর, কাছে আয় বাছা । 
এত দিন পিতা তোর ছিলনা এ দেহে 
আজ সে সহসা হেথা এনেছে ফিরিয়া | 
অমিয়া, মলিন বড় মুখখানি তোর, 
আছা বাছা, কত কষ্ট পেলি এ জীবনে । 
আর তোরে দুঃখ পেতে হবেনা, বালিকা, 
পাষণ্ড পিতার তোর ফুরায়েছে দিন! 
অমিয়া = 
(ক্লদ্ৰচণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া 1) 
ও কথ! বল না পিতা, বোল না, বোল না, 
/ 


লব পিন 


দাশ দৃশ্য । ৪৭ 


আমিয়ার এ নংসারে কেহ নাই আর ৷ 
তাড়ায়ে দিয়েছে মোরে সমস্ত দংবার 
এসেছি পিতার কোলে বড় আন্ত হোয়ে । 
যেথা তুমি যাবে পিতা যাব সাথে সাথে, 
বা, তুমি বলিবে মোরে দকলি শুনিব, 
তোমাঁরে তিলেক তরে ছাড়িব না আর ৷ 
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আয় মা আমার তুই থাক্‌ বুকে থাক্‌ । 


সমস্ত জীবন তোরে কত কষ্ট দিন্ধু ! 

এখন সময় মোর ফুরাঁয়ে এসেছে, . 

আজ তোরে কি করিয়া সুখী করি বাছা? 
আশীৰ্ব্বাদ করি, বাছা, জন্মান্তরে যেন 
এমন নিষ্ঠুর পিত। তোর নাহি হয়] _ 
অমিয়। মা, কাদিন্নে, থাক্‌ বুকে থাক্‌ ! 


ত্ৰয়োদশ দৃশ্য | 
চাঁদকবি। 


জমিব সন্যাসী বেশে শ্মশানে শ্মশানে | 

অদৃষ্ট রে, একি তোর নিদারুণ খেলা, 

একদিনে করিলি কি ওলট্‌ পালট্‌ ! 

কিছু রাখিলিনে আজ, কাল যাহা ছিল ! 
প্রথিরাজ, রাজদণ্ড, দৌর্দগু প্রতাপ, 

হাঁসি-কান্া-লীলাময় নগর নগরী, 

অচল অটল কাল ছিল বর্তমান, 
সাজ তার কিছু নাই | চিহ্ন মাত্ৰ নাই! 
এই যে চৌদিকে হেরি গ্রাম দেশ যত, 
এই যে মানুষগণ করে কোলাহল, 

এ কি সব শ্মশানেতে মবীচিকা আঁক] 1 
মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে মিলাইয়া যায় 
জগতের শ্বশান বাহির হয়ে পড়ে ! 
চিতার কোলের পরে অস্থি ভষ্ম মাঝে 
আন্ুষেরা নাট্যশালা ক'রেছে স্থাপন! 
লম্যাসী, কোথায় যানৃ শ্মশানে ভ্ৰমিতে 

£ 


ত্রয়োদশ দৃশ্য ৷ মি 


নগর নগরী গ্রাম নকলি শ্মশান ! 
পৃথ্রিজ, তুমি যদি গেলে গো চলিয়া, 
কবির বীণায় নাম রহিবে তোমার ! oy 
যত দিন বেঁচে রব’ যশো গান তব 

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বেড়াব’ গাহিয়| ৷ 
কুগীরের রমণীর! কীঁদিবে সে গানে, _ 
বালকের! ঘেরি মোরে শুনিবে অবাক্‌ ! 
দেশে দেশে সে গান শিখিবে কত লোক, 
মুখে মুখে তব নাম করিবে বিরাজ, 

দিশে দিশে সে নামের হবে প্রতিধ্বনি ! 
এই এক ব্ৰত শুধু রহিল আমার, 
জীবনের আঁর সব গেছে ধ্বংশ হ'য়ে! 
আঁহা সে অমিয়া মোর, সেকি বেঁচে আছে? 
তার তরে প্রাণ বড় হয়েছে অধীর ! 
চৌদিকে উঠিছে যবে রণ কোলাহল, 
চৌদিকে চলেছে যবে মরণের খেলা, 
করুণ সে মুখখানি, দীন হীন বেশ 

আঁখির সামনে ছিল ছবির মতন | 
আকাশের পটে আঁকা সে মুখ হেরিয়া 
ভীষণ সমরক্ষেত্রে কীদিয়াছি আমি ! 
ভার সেই “চাঁদ, টাদ* স্নেহের উচ্ছাস, 
রলানেতে বাঁজিতেছিল আকুল বে স্বর! 


[4 
ঙ 


৫০ ০ কুদ্রচণ্ড। 


একটি কথাও তারে নারিন্থ বলিতে ? 
মুখের কথাটি তার মুখে রায়ে গেল 
একটি উত্তর দিতে পেন্ুুনা সময়? ] 
চাহিয়। পাষাণ-দৃষ্টি আইনু চলির। 1: 
&= পাব কি দেখিতে তারে কোথায় সে গেল ? 
যাই মে অরণ্য মাঝে বাই একবার ! 


be Ing 


ছে: _ ম্‌ 
. 


০:৫৫ 


ঠা 1 
ভি 


চাঁদকবি ৷ 


উহু, কি নিস্তব্ধ বন, হাহা করে বায়ু, 

পদশব্দে প্রতিধ্বনি উঠিছে কাঁদিয়া ! 

আশঙ্কায় দেহ যেন উঠিছে শিহরি, 

অতিশয় ধীরে ধীরে পড়িছে নিঃশ্বাস! 

এই যে কুগীর সেই, শাঁড়াশব্দ নাই, 

গোপন কি কথ! লয়ে স্তৰূ আছে যেন! = 
কাপিছে চরণ মোর যাব কি ভিতরে ? 


দ্বার উদ্ঘাটন! 

(্বহ মধ্যে রুদ্রচণ্ডের স্বত দেহ ও মুমুৰ্য অমিয়া ৷) 
অমিয়া, অমিয়া মোর, স্নেহের প্রতিমা, 
চাদকবি, ভাই তোর এসেছে হেথায় । 

অমিয়া ৷-- 

চাঁদ, চাঁদ, আইলে কি ? এস কাছে এস; 
কখন্‌ আসিবে তুমি দেই আশা! চেয়ে 
বুঝি এতক্ষণ প্রাণ যায় নি চলিয়া ! 

কত দিন কত রাত্রি পথে পথে খুঁজি 


N 
\ 


৫২ 


রুদ্রচণ্ড | 


" দেখা হল, ছুটে গেনু ভায়ের কাছেতে, 
একবার দাড়ালেন! ? চলে গেলে চাঁদ ? 
ন! জানি কি অপরাধ করেছে অমিয়! ! 


আজ, চাঁদ, জীবনের শেষ দণ্ডে মোর 
শুনিতে ব্যাকুল বড় কি সে অপরাধ, 


দেখিতে পাইনে কেন ? কোথা তুমি ভাই ? 
বং্নার চোখের পরে আনিছে মিলায়ে । 


স্বর। করে বল চাদ, সময় যে নাই, 


একবার দাঁড়ালে না, চলে গেলে ভাই ? 


(মৃত্যু) | 


চাদকবি |-= 
একি হল, একি হল, অমিয়া, অমিয়া, 
এক মুহুর্তের তরে রহিলি না তুই ? 
করুণ অন্তিম প্রশ্ন মুখে রয়ে গেল, 
উত্তর শুনিতে তার দ্রাড়ালিনে বোন ? 
যত দিন বেঁচে রব ওই প্রশ্ন তোর 
কানেতে বাজিবে মোর দিবন রজনী, 
জীবনের শেষ দণ্ডে ওই প্রশ্ন তোর 
শুনিতে শুনিতে বালা মুদিব নয়ন । 
আমিরা, অমিয়া মোর ওঠ একবার | 
প্রশ্ন শুধাবারে শুধু বেঁচেছিল বোন, 


/ 


চতুর্দশ দৃশ্য ৷ ৫৩ 


এক দণ্ড রহিলিনে উত্তর শুনিতে ? 
ভাল বোন, দেখা হবে আর একদিন, 
সে দিন দুজনে মিলি করিব রে শেষ 
দুজনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা । 


সমাপ্ত ৷ 
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